


দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্র, মুজাহিদ শায়খ আবুল হাসান আল মুহাজির & এর একটি বক্তব্য 


টে খে 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বলেছেন, 'যিখন মুমিনরা সম্মিলিত বাহিনীকে (আহযাব) দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন । এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই 
বৃদ্ধি পেল ৷} [আল-আহযাবঃ২২] 


ও রাসূল যাকে তিনি কিয়ামতের আগে তরবারি সহকারে প্রেরণ করেছেন, সুসংবাদবাহী, সতর্ককারী, আল্লাহর অনুমতিতে 
আল্লাহ দিকে আহ্বানকারী এবং আলোক-বর্তি হিসেবে তার মাধ্যমে আল্লাহ হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সঠিক পথ স্পষ্ট 
করেছেন এবং সত্য দ্বীনের বিজয় এনেছেন। তার মাধ্যমে তাঁর দ্বীন মর্যাদাবান হওয়া পর্যন্ত তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ 
করেছেন ৷ তার ও তার পরিবারবর্ণের প্রতি সালাত ও সালাম আল্লাহর বর্ষিত হোক। অতঃপর, 


সত্যিই মুমিন বান্দাদের পরীক্ষা সম্পর্কিত আল্লাহ্র রীতিটি বদলায় না যেমনটি তিনি বলেছেন, (মানুষ কি মনে করে 
যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমরা তাদের 
পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে |} 
[আল-আনকাবুত ২-৩] 


তিনি আরো বলেন, {অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর, অবশেষে 
যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না 
হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ নাও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! এরূপই, আল্লাহ্‌ 
ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে 
চান। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না) [মুহাম্মাদঃ ৪] 


তাই মুমিনের জন্য পরীক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া আবশ্যক । এক হাদিসে কুদসিতে রাসূল 3 আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, 
“নিশ্চয়ই, আমার রব আমাকে তোমাদের শিখাতে আদেশ করেছেন যা তোমরা জানতে না, তার কিছু অংশ তিনি আজ আমাকে 
শিখিয়েছেন [তিনি বলেন] ‘বান্দাকে আমার দেয়া সব সম্পদ হালাল” নিশ্চয়ই আমি আমার সব বান্দাকে তাওহীদের প্রতি 
প্রবৃত্ত করে সৃষ্টি করেছি, আর অবশ্যই শয়তান তাদের কাছে এসেছে এবং তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে 
গেছে, আমার হালালকৃত বিষয়াদি হারাম করেছে আর তাদেরকে আমার সাথে শিরক করতে আদেশ দিয়েছে যার কোন 
অধিকার আমি দেইনি।' আর নিশ্চয়ই আল্লাহ দুনিয়ার আরব-অনারব সবার দিকে তাকালেন আর তাদের প্রতি রাগান্বিত 
হলেন, কেবল কিতাবি কিছু লোক ছাড়া এবং বললেন, “আমি তোমাকে পাঠিয়েছি কেবল তোমাকে ও তোমাকে দিয়ে অন্যদের 
পরীক্ষা করতে, আর আমি তোমার কাছে এমন কিতাব পাঠিয়েছি যা পানিতে মুছে যাবেনা (অর্থাৎ মানুষের অন্তরে তা রক্ষিত 
থাকবে), আর তুমি তা পড়বে, জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় (অর্থাৎ সহজে)।' এবং সত্যিই আল্লাহ আমাকে কুরাইশদের পোড়াতে 
বললেন, “তাদের বহিষ্কার কর, তারা যেমন তোমাকে বহিষ্কার করেছে, তাদের আক্রমণ কর এবং আমরা তোমাকে সাহায্য 
করব, খরচ কর এবং আমরা তোমার উপর খরচ করব, সেনাদল প্রেরণ কর এবং আমি তার মত আরো পাঁচ সেনাদল প্রেরণ 
করব, এবং যারা তোমার আদেশ অমান্য করে তাদের বিরুদ্ধে তোমার আনুগত্যকারীদের নিয়ে যুদ্ধ কর।”” [মুসলিম হতে 


ত] 


আর কুফফারদের মিলিত শক্তি ও যুদ্ধরত দলগুলোর মত পরীক্ষা, যা দাওলাতুল ইসলাম আজ অতিক্রম করছে, তা সেই 
প্রতিশ্রুতিরই সত্যায়ন। তাই আমরা তাই বলি যা আমাদের সাহাবাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ সালাফগণ বলেছেন যখন 
তারা আহযাব দেখেছিলেন, (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য 








আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সুরা বাকারায় নাযিল করেছেন, {নাকি তোমরা মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, 
অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্বব্তীদের মত অবস্থা আসেনি ৷ অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদের স্পর্শ 
করেছিল এবং তারা ভীত-সন্ত্স্ত হয়েছিল। এমনকি নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা 
বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে! জেনে রাখ, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী ।) [আল-বাকারাহঃ 
২১৪] যারা অন্যরকম ভেবেছিল তাদের নিন্দা করে আল্লাহ পরিষ্কার করেছেন যে আগের জাতিদের মত অভাব, 
দারিদ্র, যন্ত্রণা, ব্যাধি ও শত্রুদের দ্বারা বিচলিত হওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষিত না হয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবেনা ৷ তাই 
যখন খন্দকের বছর আহযাব এল এবং তারা দেখলেন ও বললেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে 
দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন” এবং তারা জানতেন যে আল্লাহ তাদের ভয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা 
করেছেন আর তা এসেছে তাদের কাছে যেমন এসেছিল তাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে। আর এটা কেবল আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের বিচার ও আদেশের প্রতি তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ বৃদ্ধি করেছিল। আর আজকের সত্যনিষ্ঠ মুসলিমদের 
অবস্থা সব সময়ের সত্যনিষ্ঠ মুসলিমদের অবস্থার মতই। বস্তুত খিলাফাহ"র মুসলিমরা কলুষিত কুফফারদের আক্রমণের 
যে পরীক্ষা অতিক্রম করছেন, রাসূলুল্লাহ এর জামানায় তার নজির পাওয়া যায়, যখন আল্লাহ তাঁর নবী ও মুমিনদের 
পরীক্ষা করেছেন আর বিভিন্ন আয়াত, সুরা ও সুন্নাহ'র কিতাবে এই ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা রয়েছে। ইবনে তাইমিয়া & 
বলেন, “সত্যিই, কিতাব ও সুনাহ"র বিষয়বস্তু যা রাসূলুল্লাহ'র দাওয়াতকে তুলে ধরে তা সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে, 
আর আল্লাহ'র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতে বর্ণিত তাঁর অঙ্গীকার এই উম্মাহর শেষজনের প্রতি, যেমনটি তা ছিল 
এর প্রথম জনের প্রতি। আর আল্লাহ আমাদের কাছে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ঘটনা বর্ণনা করেন যাতে আমরা তা থেকে 
শিক্ষা নিতে পারি, আমরা আমাদের অবস্থা তাদের অবস্থার সাথে তুলনা করব এবং জাতিগুলোর পূর্ববর্তীদের ভিত্তিতে 
পরবর্তীদের বিচার করব, আর শেষের দিকের মুমিনগণের জন্য প্রথমদিকের মুমিনগণের সদৃশ কিছু একটা থাকবে ।” 


বদরের যুদ্ধে আমাদের নবী ও ও তার মহান সাহাবীগণের শত্রুর সাথে কেমন ছিলেন তা আমাদের রব আমাদের 
বলেন, (নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। 
আর অপর দল ছিল কাফেরদের এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের 
মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য ।) [আলে ইমরানঃ ১৩] তিনি তাদের বনু 
নাজিরের অবরোধের কথাও বলেন, (তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে 
তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল 
যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে । অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমনদিক 
থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি । আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সথ্গর করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর 
নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব, হে চক্ষুম্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।) 
[আল-হাশরঃ ২] সুতরাং, তিনি আমাদের উম্মাহ'র পূর্ববর্তীগণের কাছ থেকে ও আমাদের আগের উম্মাহদের অবস্থা 
থেকে শিক্ষা নিতে নির্দেশ দেন। তিনি তাঁর কিতাবের একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেন যে জাতিদের ব্যাপারে তাঁর রীতি 
অপরিবর্তনীয় এবং চলমান। তিনি বলেন, [যদি কাফেররা তোমাদের মোকাবেলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্টপ্রদর্শন 
করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। এটাই আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি 
আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।” (আল-ফাতহঃ ২২-২৩) তাই দাওলাতুল ইসলামের প্রত্যেক মুজাহিদের 
উচিৎ বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহর রীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, বিশেষ করে দারুল ইসলাম এবং খিলাফাহ"র নিয়ন্ত্রিত 
ভূমির বিরুদ্ধে এ রকম আগ্রাসী অভিযানের সময়। কারণ নিফাক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কুফফার তার ধারালো নখ 
বের করে ফেলেছে, এবং মুনাফিক ও যাদের হৃদয়ে রোগ রয়েছে তারা ভাবতে শুরু করেছে যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল 
তাদের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দল কখনই তাদের 
সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাবে না, এবং এই ধারণাকে তাদের হৃদয়ে সৌন্দর্য মণ্তিত করা হয়েছে, তারা কু-ধারণা পোষণ 
করেছে এবং ধ্বংস হয়েছে। নিশ্চয়ই, এই ব্যাপক ঘটনাপ্রবাহ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ তা হলো ঠিক যেমন 
মুসলিমরা নবী জু সহ আহ্যাবের যুদ্ধে পরীক্ষিত হয়েছিলেন - এমন যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ একটি সুরা 
নাযিল করেছেন, যেখানে আল্লাহ তাঁর বিশ্বস্ত দলকে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্মানিত করেছিলেন, 
যেখানে তিনি একাই কোন যুদ্ধ ছাড়া আহ্যাবকে পরাজিত করেছিলেন, তদুপরি মুমিনগণ দুশমনদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদ 
ছিলেন - রাক্কা, মসুল এবং তেল আফারের অবস্থাও আজ একই, সেই পরিস্থিতির সাথে পুরো পুরো সাদৃশ্য। খন্দকের 
বছর লোকেরা যেসব ভাগে বিভক্ত ছিল আজ ঠিক সেই ভাগগুলোতে বিভক্ত হয়েছে, কারণ আহ্যাবের যুদ্ধে মুসলিমদের 
সমূলে উৎপাটন করার জন্য। কোরাইশরা এবং তাদের মিত্র বনী আসাদ, আশজা"', ফাযারাহ এবং নাজদের অন্যান্য 
গোত্র সমূহ, তাছাড়া ইহুদীদের কুরাইজা ও নাজিরের লোকেরাও তাদের সাথে ছিল, কারণ নবী এ এর আগে বনী 
নাজিরকে বহিষ্কার করেছিলেন, যা আল্লাহ & সুরা হাশরে উল্লেখ করেন। তাই, তারা কুরাইজা'র সাথে জোটবদ্ধ হয়ে 
এলো যদিও নবী ৬ এর সাথে কুরাইজা'র চুক্তি ছিল এবং তারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতো । বনী নাজির তাদের 


২ 


(যখন মুমিনগণ আহযাব দেখল) 





প্ররোচিত করার চেষ্টা চালিয়ে যায় যতক্ষণ না কুরাইজা চুক্তি ভ্গ করে এবং তাদের জোটে অংশ গ্রহণ করে। অতঃপর, 
এই বিশাল জোট একত্রে আসে এবং সংখ্যা আর সরঞ্জামের দিকে মুসলিমদের ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে যায়। তাই, নবী 

8 নারী আর শিশুদের মদীনার উচ্চ ভূমিতে পাঠিয়ে দেন এবং সালআ’ পাহাড়কে পিছনে রেখে তার এবং শত্রুদের 
এ 7৮4৯ যখন শত্রুরা তাদের উপর থেকে এবং নিচে থেকে অবরোধ করে রেখেছিল । তারা 
ছিল এমন দুশমন যাদের ইসলামের প্রতি তীব্র শত্রুতা ছিল, এবং যদি তারা মুমিনদের উপর বিজয়ী হত তাহলে তারা 
তাদের উপর জঘন্য গণহত্যা চালাত। 


আজকের এই পরিস্থিতিতে, ক্রুসেডার, নাস্তিক, রাফিদা এবং অন্যান্য মুরতাদ দুশমনরা তাদের যুদ্ধ-বিমান, যুদ্ধ- 
জাহাজ এবং তাদের সব শক্তি নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে জড়ো হয়েছে, তারা মুসলিমদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যাতে 
তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারে। তারা এই ভূমিকে সবদিক থেকে অবরোধ করেছে, এই আহ্যাবের বিরুদ্ধে 
আমাদের রব বলেন, তারা তোমাদের নিকটবতা হয়েছিল উচ্চ ভূষি ও নিম কো এব যখন তোমাদের 
দৃষ্টিত্ৰম হচ্ছিল, প্রাণ 'কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। 
সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। } [আল-আহযাব: ১০-১১] এই আয়াতের 
তাফসিরে ইমাম ইবনে কাসির ঞ& বলেন, “যখন আহ্যাবের দলগুলো মদীনার উপর অপতিত হলো এবং মুসলিমরা 
প্রচণ্ড দুর্দশার শিকার হলেন, আর আল্লাহর রাসূল ৪ ও তাদের সাথে ছিলেন, তখন তাদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ 
বলেন -তাদের পরীক্ষা আর যাচাই করা হয়েছিল, এবং তারা তীব্রভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। ঠিক তখনই যাদের 
হৃদয়ে রোগ রয়েছে তাদের নিজেদের অবস্থা সরব হয়ে উঠলো, মুনাফিকদের নিফাক প্রকাশ পেল। তাছাড়া ঈমানের 
দুর্বলতা আর পরিস্থিতির কাঠিন্যতার কারণে যাদের হৃদয়ে সন্দেহ ছিল তাদের অবস্থা ভঙ্গুর হয়ে উঠলো এবং তারা 
(শয়তানের) ওয়াসওয়াসার শিকার হল।” 


আজ, মানুষ সকল পথই অতিক্রম করেছে। সন্দিহান আর দুর্বলচিত্তের লোকেরা কু-ধারণা পোষণ করেছে। তাদের 
একজন ধারণা করে যে, মুজাহিদদের কেউই আহ্যাবের সামনে দাড়াতে পারবে না এবং মুসলিমরা সমূলে ধ্বংস হবে 
আরেকজন ধারণা করে যে, যদি মুজাহিদরা আহ্যাবের সামনে দাড়ায় তাহলে তারা মুজাহিদদের চূর্ণ করে দেবে এবং 
চুড়ি যেমন কবজিকে ঘিরে রাখে তেমন করেই ঘিরে ফেলবে । অপর একজন মনে করে ইরাক-শাম আর ইসলামের 
অন্যান্য ভূমিতে মুসলিমদের জন্য আর আশ্রয় নেই এবং তা আর দাওলাতুল ইসলামের অধীনে নয়, এই ভেবে তারা 
দারুল কুফরে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে । আরেকজন মনে করে, হাদিসের আলেমগণ তাকে যে সুসংবাদ 
প্রদান করেছেন তা ভ্রান্ত অভিলাষ আর উদ্ভট কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। আহ্যাবের যুদ্ধে মুসলিমদের শিবিরে 
থাকা একদল মুনাফিকদের উল্লেখ করে আল্লাহ ষ্ বলেন: (এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, 
এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল) [আল-আহযাব: ১৩] নবী ৬, সালআ” পাহাড়ে মুসলিমদের শিবির 
স্থাপন করেন এবং তার ও শকত্রদের মধ্যে খন্দক খনন করেন। তখন মুনাফিকদের একদল বলে, “দুশমনদের বিশাল 
খ্যার কারণে এখানে আজ আমাদের অবস্থান গ্রহণের কোন জায়গা নেই, তাই মদীনায় ফিরে চল।” (এর অর্থ বর্ণনা 
দ্বীনে ফিরে চল।” অন্যান্যরা বলেন, “তোমাদের আর যুদ্ধ করার কোন ক্ষমতা নেই তাই তাদের কর্তৃত্বের অধীনে 
নিরাপত্তা তালাশ কর।” 


তারপর আল্লাহ উর এই যুদ্ধে মুনাফিকদের অবস্থা এবং তাদের বক্তব্যকে একাধিক আয়াতে উল্লেখ করেন। তারা 
কখনও বলে, “তোমরাই আমাদের এখন পর্যন্ত এই জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করতে এবং দৃঢ়ুপদ থাকতে বলেছ, যদি 
আমরা আগে চলে যেতাম তাহলে আমাদের এই দুর্দশার শিকার হতে হত না।” আবার কখনও তারা বলে, “তোমাদের 
স্বল্প সংখ্যতা আর দুর্বলতা সত্তেও তে তোমরা দুশমনদের চূর্ণ করতে চাও। তোমাদের দ্বীন তোমাদের বিভ্রান্ত করেছে” 
যেমনটা আল্লাহ & বলেন: (যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত তারা বলতে লাগল, এদের দ্বীন তাদের 
বিভ্রান্ত করেছে। বন্তৃতঃ যারা ভরসা করে আল্লাহর উপর (সে নিশ্চিন্ত), কেননা আল্লাহ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ।) 
[আল-আনফাল: ৪৯] কখনোবা তারা বলে, “তোমরা উন্মাদ এবং তোমাদের কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। তোমরা নিজেদের 

ংস করতে চাও আর সাথে তোমাদের সাথে থাকা মানুষদেরও।” এভাবেই তারা বিভিন্ন ধরণের অত্যন্ত ক্ষতিকর 
বক্তব্য দিত। অতঃপর, সুরা আহ্যাবে মুনাফিক এবং দৃঢ়পদ থাকা মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ ৬ তাঁর 
মুমিন বান্দাদের এরকম পরিস্থিতিতে তাঁর রাসূল এ এর উদাহরণ অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করেন। আল্লাহ ৬ 
বলেন: ( যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে 
উত্তম উদাহরণ রয়েছে) [আল-আহযাব: ২১] এভাবেই, আল্লাহ ভ্রু আমাদের অবগত করেন যে রাসূল ৪ এর মত 
যারা পরীক্ষার শিকার হয়েছে তাদের জন্য তার মাঝে উত্তম উদাহরণ রয়েছে, কারণ তারা তার মতই একই ধরণের 
দুঃখ-দুর্দশার শিকার। তাই তাদের উচিৎ আল্লাহর উপর ভরসা আর সবর করার ক্ষেত্রে তাকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ 
করা, আর তাদের উচিৎ নয় এমনটা মনে করা যে তাদের বিরক্ত আর অপদস্থ করার জন্য তাদের উপর এই দুঃখ-দুর্দশা 





৩ 





আপতিত করা হয়েছে। যদি এমনটা হতো তাহলে সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর রাসূল $ কে তাদের মত পরীক্ষা 
করা হত না। বরং, তা হলো উঁচু মাকাম অর্জনের পন্থা এবং এর দ্বারা যারা আল্লাহর ও শেষ দিবসের ভাল কিছুর আশা 
রাখে ও আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে তিনি তাদের গোনাহ মাফ করে দেন। এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম ইবনে 
কাসির & বলেন, “এই মহান আয়াতই হলো কোন ব্যক্তির তার সব ধরণের কথা, কাজ ও পরিস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল 
৬ কে উদাহরণ সরূপ গ্রহণ করার প্রধান ভিত্তি। এ কারণেই আল্লাহ মানুষকে আহ্যাবের দিনে রাসূল ৪ এর সবর, 
দুশমনদের সামনে দৃঢ়তা, রিবাত ও জিহাদ করা এবং তার রব ঞ্ এর পক্ষ থেকে কষ্ট মোচনের জন্য অপেক্ষা করাকে 
উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আদেশ করেছেন। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার উপর আল্লাহর সালাত ও সালাম 
বর্ষিত হোক। এজন্যই আহ্যাবের দিনে যারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, প্রকম্পিত আর শঙ্কিত হয়েছিলেন তাদেরকে লক্ষ্য 
করে আল্লাহ & বলেন: € তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম উদাহরণ রয়েছে) অর্থাৎ, “তোমরা কি তাকে উদাহরণ 
হিসেবে গ্রহণ করবে না এবং তার প্রশংসনীয় গুণকে অনুকরণ করবে না? এরই কারণে তিনি বলেন, (তাদের জন্য) 
যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো} ৷” 


খন্দকের বছর আল্লাহর আহ্যাবকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলেন তাদের উপর একটি ঝধ্গাবায়ু প্রেরণ করে এবং তাদের 
হৃদয় সমূহকে এমনভাবে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন যে তাদরে শক্তি-সামর্থ্য বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা কোন 
কল্যাণই অর্জন করতে পারে নি। যেমনটা আল্লাহ ষ্ বলেন, [আল্লাহ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন । তারা 
কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী ॥) 
[আল-আহযাব: ২৫] অতঃপর, আমরা আল্লাহ ৬ কাছে দোয়া করি তিনি যেন এই খিলাফাহ থেকে আহ্যাবকে ঠিক 
তেমনি ভাবে দূর করে দেন যেমনটা তিনি তাঁর নবী এ এবং তার সাহাবাগণের ৬ থেকে দূর করেছিলেন। 


[কবিতা] 


হে খিলাফাহ'র সৈনিক, আপনার আশেপাশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলোর ব্যাপারে গভীর ভাবে চিন্তা করুন এবং 
তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। দেখুন এবং চিন্তা করুন, আল্লাহর কসম, এতো একটি মাত্র মৃত্যু আর আর একবারই 
নিহত হওয়া, তাই নিজের দ্বীন আর ঈমানকে আঁকড়ে ধরে সম্মানিত হোন, হয়তোবা আপনি আপনরা রবের সাথে এমন 
অবস্থায় মিলিত হবেন যখন তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট এবং আপনি সামনে অগ্রসরমান, পৃষ্ঠ প্রদর্শক নন। সাবধান! 
হে খিলাফাহ"র সৈনিক, ফিতনা"র জমায়েতগুলোর ব্যাপারে সাবধান, সেগুলোকে এড়িয়ে চলুন। এবং আপনার নবী ৬ 
এর ওসিয়তকে অনুসরণ করুন, যিনি বলেন, “যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো, এবং যারা 
আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। যে তার আমিরের আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো এবং 
যে তার আমিরের অবাধ্য হলো সে আমার অবাধ্য হলো ।” [বুখারী ও মুসলিম] 


আমরা আমাদের মুজাহিদ ভাইদের এবং সকল মুসলিমদের এই মহিমান্বিত মাসের যে অংশটুকু বাকি আছে তা 
থেকে কল্যাণ অর্জনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার এই সুযোগ হাতছাড়া করবো না, এই সেই মাস যার ব্যাপারে আল্লাহ 
বলেন: ( রামাদান মাসই হল সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্ভপথ 
যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী ।) [আল-বাক্কারাহ: ১৮৫] নিশ্চয়ই 
কোন বান্দার এই বরকতময় সময়ে উপস্থিত থাকা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য এক বিশেষ অনুগ্রহ, যাতে সে সকল 
জীর্ণতা থেকে তার হদয়কে পরিষ্কার করতে পারে, এবং তার দ্বারা পবিত্র হতে পারে এবং সৎকর্মের জন্য প্রতিযোগিতা 
করে এই হাতেগোনা দিনগুলো থেকে কল্যাণ অর্জন করতে পারে। 


নবী এ বলেন: “যখন রামাদান এসে উপনীত হয় তখন জান্নাতের দরজা খুলে যায় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয় 
আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।” [বুখারী ও মুসলিম] তাই, যাদের কাছে রামাদান এসে পৌছেছে এমন অবস্থায় 
যে তারা আল্লাহর প্রতি নিজেদের সমর্পণ করেছেন এবং তার সৎকর্মশীল, তাদেরকে অভিনন্দন। তাদের অভিনন্দন 
যারা শিরক মুক্ত মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করছেন এবং আল্লাহর সকল বিধানের উপর আমল করছেন। অভিনন্দন 
তাদের প্রতি যারা হকের উপর অটল আছেন এবং আল্লাহর কিতাবকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। অভিনন্দন তাদের 
করেছেন এবং তার দেয়া সত্য ওয়াদাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। 


অতঃপর, জ্বলন্ত কয়লাকে আঁকড়ে ধরে থাকা হে খিলাফাহ”র সৈনিকগণ, যারা তাদের সন্ধির ব্যাপারে ধৈর্যশীল 
এবং দৃঢ়পদ, যারা জেনেছেন যে এই দুনিয়া পরীক্ষা আর দুঃখ-কষ্টের জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়, যেমনটা আল্লাহ 
& বলেন, {আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং 
সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি ।) [মুহাম্মাদ: ৩১] আল্লাহ আপনাদের 


৪ 


(যখন মুমিনগণ আহযাব দেখল) 





উপর রহম করুন - আর জেনে রাখুন, আজ আপনারা কুফরের জোটের বিরুদ্ধে ইসলামের ব্যাটেলিয়ন আর ভ্যান-গার্ড। 
আপনাদের দৃঢ়তা আর ধৈর্যের মাধ্যমে ইসলাম সম্মানিত হবে এবং মুসলিমগণ আর তাদের রাষ্ট্র বিজয় লাভ করবে। 
তাই আল্লাহকে উত্তম কিছু প্রদর্শন করুন। 


হে মসুল, রাক্কা আর তেল আফারের সিংহরা, হে সম্মান আর গৌরবের নিদর্শন আর দুশ্চরিত্রদের ক্রোধের উৎস, 
আল্লাহ যেন ওজু জারি রাখা বাহুগুলো রি টার LTE SLA SE ET 
তাদের উপর তীব্র হামলা চালান, নিশ্চয়ই যে তার সৃষ্টিকারী আর রক্ষকের ধারস্ত হয় সে কখনই অপদস্থ হবে না, এবং 
যারা সৃষ্টিকারী ব্যতীত অন্যদের কাছে সুরক্ষা প্রার্থনা করে তারা কখনও সম্মানিত হবে না। আপনারা কাফিরদের বিরুদ্ধে 
আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছেন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নিজেদের কোরবানি করছেন। আমরা আপনাদের 
ব্যাপারে এমন ধারনাই রাখি আর আল্লাহই আপনাদের বিচারক। তাই নিজেদের নিয়ত সমূহকে নবায়ন এবং সংশোধন 
করুন, জখমের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করুন, শয়তানের আউলিয়াদের চেয়ে বেশি সবর করুন এবং তাদের নাকে খত দেয়ার 
ব্যবস্থা করুন। আল্লাহকে ভয় করুন, কারণ নিজেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার জন্য এর চেয়ে ভালো অস্ত্র আর হতে 
পারে না এবং এটাই সর্বোত্তম পরিকল্পনা, যাতে আপনারা সফলকাম হতে পারেন। নিশ্চয়ই বিজয় হলো কিছু সময়ের 
সবর করা মাত্র, এবং তারপর চুড়ান্ত বিজয় আপনাদেরই হবে, বি-ইদনিল্লাহ। 


হে উলাইয়াত দিজলাহ, বাদিয়াহ, সালাহউদ্দিন, দায়ালা, কারকুক, উত্তর এবং দক্ষিণ বাগদাদে খিলাফাহ*র সৈনিকগণ, 
হে ফাল্লুজাহ, আনবার এবং ফুরাতে ইসলামের সেনানীগণ, এই বরকতময় মাসের একটি রাতকেও রাফিদা আর 
মুরতাদদের জন্য হত্যার আর ধ্বংসের স্বাদে জর্জরিত না করে অতিবাহিত হতে দিবেন না। তারা আজ আপনাদের কর্ম 
পরিসরে প্রবেশ করেছে, জীবনের আর কী মানে আছে যখন মাজুসীদের উত্তরসূরিরা সেই সব ভূমিতে অবাধে ঘুরা 
ফিরা করছে যেখানে আপনারা আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা শাসন করেছিলেন। তাদের উপর গ্যামবুশ করুন এবং তাদের 
জন্য আইইডি স্থাপন করুন, শ্লাইপার বুলেট দ্বারা তাদের মাথাকে উপড়ে ফেলুন এবং বিস্ফোরণের ঝড় দ্বারা তাদের 
সমাগমকে নিশ্চিহ্ন করে দিন। 


উলাইয়াত হালাব, খাইর, বারাকাহ, হিমস এবং দামেক্ষে থাকা হে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ, হে খালিদ এবং আবু 
উবাইদাহ'র উত্তরসুরিগণ, হে ইসলামের নায়ক এবং সাহসী সিংহগণ, আপনাদের সামনেই আছে নুসাইরিয়া, কুর্দিদের 
নাস্তিকরা আর শামের মুরতাদ সাহাওয়াতরা। দুর্বার সিংহের মত তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ন এবং তাদের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ন চারিদিক থেকে। এই মাসের বরকত থেকে নিজের অংশ হাতছাড়া হতে দিবেন না, তাই নম্রতা, আনুগত্য আর 
তাওবাহ দ্বারা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হোন। শাহাদাহ অন্বেষণ করুন, দাতাৰ 758 
রত ররর যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্য ।) [আল 

রান: ১৩৩] 


উলাইয়াত সিনাই, মিশর, খোরাসান, ইয়েমেন, পশ্চিম আফ্রিকা, সোমালিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, জাযায়ের এবং 
অন্যান্য জায়গায় থাকা ইসলামের সৈনিকগণ, আপনাদের ফ্রন্ট সমূহে জিহাদ এবং রিবাত চালিয়ে যান, একদিন এমনকি 
এক ঘণ্টার জন্যও আল্লাহর দুশমনদের অবকাশ দিবেন না। ভূমিতে শরীয়ত এবং আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় 
প্রচেষ্টা চালান, কারণ জিহাদের উদ্দেশ্য হলো দ্বীনকে সম্পূর্ণরূপে এক আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং পুরো পৃথিবীকে 
আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা শাসন করা। 


পূর্ব এশিয়ায় খিলাফাহপ্র সন্তানগণ, মারাওয়ী শহরের বিজয়ের ব্যাপারে আমরা আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
আল্লাহকে ভয় করুন এবং দৃঢ়ুপদ থাকুন, আল্লাহ আপনাদের যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন 
করুন। আপনাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে আল্লাহ সাহায্য প্রার্থনা করুন, তিনিই আপনাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। তিনি কতই 
না উত্তম রক্ষক আর কতইনা উত্তম সাহায্যকারী! 


পারস্যের ভূমিতে খিলাফাহ"র সাহসী সেনা আর আহলুস-সুন্নাহর সন্তানদের প্রতি, এই দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে 
আপনাদের আক্রমণ সমূহে আল্লাহ বরকত দান করুন। আপনারা মুসলিমদের হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দিয়েছেন এবং 
তাদের আনন্দিত করেছেন, এবং মুশরিকদের এমন জায়গার আঘাত হেনেছেন যার প্রহরায় তারা সদা সচেষ্ট ছিল। 
তাই, আপনাদের আঘাত চালিয়ে যান, নিশ্চয়ই, এই মাজুসী রাষ্ট্রের কাঠামো মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল। 


ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য স্থানে থাকা আমাদের আক্কিদাহ আর ঈমানের ভাইদের প্রতি, 
আপনাদের ভাইরা আপনাদের ভূমিতে নিজেদের দোষমুক্ত করেছেন, তাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন এবং তাদের 
কর্মের উদাহরণকে গ্রহণ করুন, আর জেনে রাখুন তরবারির ছায়ায়ই আছে জান্নাত ৷ 


আল হায়াত মিডিয়া সেন্টার 





হে সর্বত্র থাকা আমাদের বন্দী ভাইগণ, আল্লাহর কসম একদিনের জন্যও আমরা আপনাদের ভুলি নি, ভুলবোও 
না কারণ আমাদের উপর আপনাদের হক আছে। তাই ধৈর্য ধারণ করুন এবং দৃঢ়ুপদ হোন আর উত্তম কথাই বলুন, 
কারণ “নিশ্চয়ই, পুরস্কারের বিশালত্ব নিহিত আছে দুঃখ-দুর্দশার তীব্রতার মধ্যে, এবং সত্যিই যখন আল্লাহ & কাউকে 
ভালোবাসেন, তিনি তাকে পরীক্ষা করেন। তাই যারাই সন্তুষ্ট আছে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে আর যারা রাগান্বিত 
তারা আল্লাহ ক্রোধ লাভ করবে।” [আত-তিরমিজী] এই বরকতময় মাসে সবচেয়ে দয়ালু এবং সর্বজ্ঞাত রবের কাছে 
বেশি বেশি করে দোয়া করুন যাতে তিনি আপনার জন্য একটি রাস্তা বের করে দেন, এবং তাঁর কাছে দোয়া করুন তিনি 
যেন আপনাদের মুজাহিদ ভাইদের বিজয়, দৃঢ়তা এবং তামকীন দান করেন। আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমরা আপনাদের 
উদ্ধার করার জন্য কোন প্রচেষ্টাই বাকি রাখবো না। 


হে আল্লাহ, আমাদের গোনাহ সমূহে এবং আমাদের কর্মের ক্ষেতে অপরিমিতিকে ক্ষমা করুন ও আমাদের দৃঢ়পদ 
করুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদের বিজয় দান করুন। 


এবং আমাদের সর্বশেষ আহ্বান, সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ৷ 


